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The Liberation War of Bangladesh, also known as the War of Independence, was a
monumental struggle waged by the valiant people of this land to break free from the
shackles of foreign domination. The birth of Bangladesh as an independent nation in
1971 is a history marked by both grief and pride, forged through immense sacrifice and
unwavering resilience.
After enduring centuries of British colonial rule, the people of East Pakistan (now
Bangladesh) found themselves subjected to relentless exploitation at the hands of the
Pakistani occupying forces. The oppression spanned economic, social, political, and
military spheres, with the West Pakistani regime treating the eastern wing as a mere
colony, denying its people their rightful share of power and resources.
However, the indomitable spirit of the Bangladeshi heroes refused to bow down to this
injustice. On March 26, 1971, they raised their arms against the oppressive Pakistani
forces, igniting the flames of the Liberation War. The Mukti Bahini, the fearless
Liberation Forces, comprising freedom fighters from all walks of life, engaged in a fierce
and unrelenting resistance against the well-equipped Pakistani military.
The war was a grueling nine-month-long battle, fought on land, water, and even in the
air, across every corner of Bangladesh. The Pakistani forces unleashed a reign of terror,
killing thousands of innocent civilians and subjecting countless women to unspeakable
atrocities. Yet, the determination of the Mukti Bahini only grew stronger with each act of
brutality, fueled by an unwavering belief in the cause of freedom.
On December 16, 1971, the world witnessed a historic moment as the Pakistani military
surrendered at the Racecourse Ground in Dhaka, marking the fastest victory against an
occupying force in modern history. Bangladesh emerged as a sovereign and
independent nation, its birth forged through the blood, sweat, and tears of its heroic
sons and daughters.
The Liberation War of Bangladesh is celebrated with fervor and enthusiasm, as the
nation pays homage to the martyrs who laid down their lives for the sacred cause of
freedom. At the National Memorial in Savar, heads bow in solemn respect, while
seminars, symposiums, and cultural events commemorate the indomitable spirit that
defined the struggle for independence.
The Liberation War stands as a testament to the power of unity, courage, and the
inextinguishable thirst for freedom that resides within the hearts of all oppressed
peoples. It serves as an inspiration for nations worldwide, reminding them that no force
can subjugate a people who are willing to sacrifice everything for the sake of liberty.



বাংলাদেশের মকু্তিযুদ্ধ প্যারাগ্রাফ

বাংলাদেশের মকু্তিযুদ্ধ, যা স্বাধীনতার যুদ্ধ নামেও পরিচিত, বিদেশী আধিপত্যের শঙৃ্খল থেকে মকু্ত
হওয়ার জন্য এই ভূখণ্ডের বীর জনগণের দ্বারা পরিচালিত একটি স্মরণীয় সংগ্রাম ছিল। 1971 সালে
একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে বাংলাদেশের জন্ম একটি শোক এবং গর্বের দ্বারা চিহ্নিত একটি ইতিহাস, যা
অপরিসীম ত্যাগ এবং অটুট স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে তৈরি।
বহু শতাব্দী ধরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পর, পূর্ব পাকিস্তানের (বর্ত মানে বাংলাদেশ) জনগণ
নিজেদেরকে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর হাতে নিরলস শোষণের শিকার হতে দেখেছিল। নিপীড়ন
অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে বিসৃ্তত ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী
পূর্বাঞ্চলকে নিছক উপনিবেশ হিসাবে ব্যবহার করে এবং এর জনগণকে তাদের ক্ষমতা ও সম্পদের ন্যায্য
অংশ অস্বীকার করে।
তবে বাংলাদেশী বীরদের অদম্য চেতনা এই অন্যায়ের কাছে মাথা নত করতে অস্বীকার করে। ১৯৭১
সালের ২৬শে মার্চ তারা মকু্তিযুদ্ধের শিখা জ্বালিয়ে অত্যাচারী পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র
তুলেছিল। মকু্তিবাহিনী, সর্বস্তরের মকু্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে নির্ভীক মকু্তি বাহিনী, সুসজ্জিত পাকিস্তানি
সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র ও নিরলস প্রতিরোধে নিয়োজিত।
যুদ্ধটি ছিল বাংলাদেশের প্রতিটি কোণে স্থলে, জলে, এমনকি আকাশে এমনকি আকাশে লড়ে যাওয়া নয়
মাসব্যাপী একটি ভয়ানক যুদ্ধ। পাকিস্তানি বাহিনী সন্ত্রাসের রাজত্ব জারি করে, হাজার হাজার নিরীহ
বেসামরিক মানষুকে হত্যা করে এবং অগণিত নারীদের উপর অকথ্য নশৃংসতার শিকার হয়। তবওু,
মকু্তিবাহিনীর দঢৃ় সংকল্প প্রতিটি বর্বরতার সাথে আরও শক্তিশালী হয়েছিল, স্বাধীনতার কারণের প্রতি
অটল বিশ্বাসের দ্বারা ইন্ধন জোগায়।
1971 সালের 16 ডিসেম্বর, বিশ্ব একটি ঐতিহাসিক মহূুর্ত প্রত্যক্ষ করেছিল যখন পাকিস্তানি সামরিক
বাহিনী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করেছিল, যা আধুনিক ইতিহাসে দখলদার বাহিনীর
বিরুদ্ধে দ্রুততম বিজয় চিহ্নিত করে। বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম ও স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ
করেছে, এর জন্ম হয়েছে তার বীর পুত্র-কন্যাদের রক্ত, ঘাম ও চোখের জলে।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ উদ্দীপনা এবং উত্সাহের সাথে পালিত হয়, কারণ জাতি স্বাধীনতার পবিত্র
উদ্দেশ্যে তাদের জীবন উৎসর্গকারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। সাভারের জাতীয় সৃ্মতিসৌধে, শ্রদ্ধায়
মাথা নত হয়, যখন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং সাংসৃ্কতিক অনষু্ঠান স্বাধীনতার সংগ্রামকে
সংজ্ঞায়িত করে এমন অদম্য চেতনাকে স্মরণ করে। মকু্তিযুদ্ধ সকল নিপীড়িত মানষুের হৃদয়ে
বসবাসকারী ঐক্যের শক্তি, সাহসিকতা এবং স্বাধীনতার অদম্য তৃষ্ণার প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।
এটি বিশ্বব্যাপী জাতিগুলির জন্য একটি অনপু্রেরণা হিসাবে কাজ করে, তাদের মনে করিয়ে দেয় যে
স্বাধীনতার স্বার্থে সমস্ত কিছু বিসর্জ ন দিতে ইচ্ছকু কোনও শক্তি এমন লোকদের বশীভূত করতে পারে
না।


